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দিল্লি, ২৯ এপ্রিল— দফায় দফায় 
চলছে বৈঠক।পহেলগাঁ ও হামলার 
প্রত্যাঘাতে বড় ক�োনও পদক্ষেপের 
পথেই  যাচ্ছে  ভারত?  মঙ্গলবার 
পহেলগাঁ ও নিয়ে জ�োড়া বৈঠক 
করছেন ম�োদী এবং শাহ।প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদির বাড়িতে বসল হাই 
প্রোফাইল নিরাপত্তা বৈঠক। ৭ নম্বর 
ল�োককল্যাণ মার্গের জরুরি বৈঠকে 
উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, 
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত 
ড�োভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ 
অনিল চ�ৌহান এবং তিন বাহিনীর 
প্রধান।সূত্রের খবর, পহেলগাঁ ও 
হামলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যাল�োচনা 
করতেই বৈঠক ডেকেছেন ম�োদী। 
অন্য দিকে, অমিত শাহও স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদে র সঙ্গে 
উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করছেন। 

মঙ্গলবারই পহেলগাঁ ও হামলার 
এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। এই 
হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত 
দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে 
মঙ্গলবারের জরুরি বৈঠক বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ। স�োমবারও এই একই 
ধরনের বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর 

বাসভবনে। স�োমবারই জাতীয় 
নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার 
বৈঠকে বসেছিলেন ম�োদী। 
পহেলগাঁ ও জঙ্গি হামলার পরে 
কী জবাব দেবে ভারত? এই প্রশ্ন 
নিয়েই চর্চা  চলছে গ�োটা দেশে?  
আগামী দিনের রণক�ৌশল স্থির 
করতে বুধবারও হাই প্রোফাইল 
বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী।  জানা 
যাচ্ছে এই বৈঠকেও থাকতে পারেন 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় 
নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ড�োভাল, 
সেনা সর্বাধিনায়ক অনিল চ�ৌহান 
প্রমুখ। 

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের 
পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি 
হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু  
হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই 
ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক  
তলানিতে ঠেকেছে। প্রথমে এই 
ঘটনার দায় জঙ্গিগ�োষ্ঠী ‘ লস্কর-ই- 
ত�োইবার’র ‘ছায়া সংগঠন’ 
টিআরএফ স্বীকার করলেও পরে 
দায় অস্বীকারও করে তারা। তবে 
ভারত পহেলগাঁও হামলার জন্য 
পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে  
একাধিক পদক্ষেপও করেছে 

নয়াদিল্লি। সিন্ধু  জলবণ্টন চুক্ তি 
স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। 
ভারত থেকে চলে যেতে বলা 
হয়েছে পাকিস্তানিদের। যদিও এই 
এই হামলার দায় বা য�োগ প্রথম 
থেকেই অস্বীকার করে আসছে 
পাকিস্তান। ‘নিরপেক্ষ তদন্তেরও’ 
দাবি জানিয়েছে তারা। শুধু তা-ই 
নয়, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানও 
কিছু  পদক্ষেপ করেছে। ভারতীয় 
বিমানের জন্য পাকিস্তানের 
আকাশসীমা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে ইসলামাবাদ। 

জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার 

নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি বুধবার 
সকাল ১১টা নাগাদ বৈঠকে বসবে। 
এরপর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি 
এবং রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার 
কমিটি প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বৈঠক 
করবে। এই বৈঠকে অমিত শাহ, 
রাজনাথ সিং, অজিত ড�োভাল, 
অনিল চ�ৌহানের পাশাপাশি 
পর্যটনমন্ত্রী নীতীন গড়করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
জেপি নাড্ডা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা 
সীতারমণও থাকতে পারেন। এই 
বৈঠকে শেষে মন্ত্রিসভার অর্থনীতি 
বিষয়ক কমিটির আলাদা করে 
বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়
নিজস্ব প্রতিনিধি— দীঘার সমুদ্র 
সৈকতে সমুদ্রের গর্জনে র সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে একটাই আওয়াজ "জয় 
জগন্নাথ"।

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ 
লগ্ন। আর এই শুভ লগ্নেই বহু 
প্রতীক্ষিত দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন। যে 
মাহেন্দ্রক্ষনের অপেক্ষায় প্রহর 
গুনছে গ�োটা রাজ্য। ভক্ত ও 
ভগবানের মেলবন্ধনের মাধ্যমে যে 
মন্দির এখন আধ্যাত্মিকতা ধর্মনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতির মিশেলে 
তৈরি হওয়া দীঘার এই আন্তর্জাতি ক 
পর্যটনকেন্দ্রের ভরকেন্দ্র। মঙ্গলবার 
বিকেলেই মহাযজ্ঞে অংশ নিয়ে 
পুণ্যাহুতি দিয়ে ঐতিহ্যের জয়ডঙ্কা 
বাজিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

পুণ্যাহুতি শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 
"তীর্থস্থান কার�ো একার নয়। ধর্ম 
সবার জন্য। পুজ�ো দেওয়ার জন্য 
পুর�োহিত আমার গ�োত্র কি  তা 
জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি 
আমি আমার গ�োত্রে পুজ�ো দেই না। 
আমার গ�োত্র মা-মাটি-মানুষ।" 

আর মাত্র কিছু  সমযের 
অপেক্ষা। বুধবার সকাল থেকেই 
গ�োটা সমুদ্র সৈকত জুড়ে আওয়াজ 
উঠবে, "জয় জগন্নাথ"। মঙ্গলবার 
জগন্নাথ মন্দিরের

মহাযজ্ঞকুন্ ডে মুখ্যমন্ত্রী পুণ্যাহুতি 
দেওয়ার পরই শুরু হয় নানা 
আচার-উপাচার। জগন্নাথ বলরাম 
ও সুভদ্রাকে পুণ্য স্নান করিয়ে 

সুসজ্জিত খাটে শয়ন করান�ো 
হয়। বুধবার সকালে তাদের ঘুম 
ভাঙিয়ে মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা 
হবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন পুরীর 
জগন্নাথ ধামের সেবাইত রাজেশ 
দয়িতাপতি।  প্রানপ্রতিষ্ঠার পর 
মন্দিরের দ্বার�োদ্ঘাটন করে মন্দির 
উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী পর্ব সাঙ্গ 
হলে জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার 
ভার তুলে  দেওয়া হবে ইস্কনের 
হাতে। মন্দিরের পরিচালন ভার 
মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করবেন 
ইসকনের সহ-সভাপতি। রাধারমন 
দাস। পুরীর মন্দিরের যাবতীয় 
আচার- আচরণের পাশাপাশি 
গ�ৌড়ীয় বঙ্গ রীতিনীতিতেও দীঘার 
জগন্নাথ মন্দিরের আচার-আচরণ 
পালন করা হবে। উল্লেখয�োগ্য দীঘার 
এই জগন্নাথ মন্দির তৈরির দায়িত্ব 

দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের 
অধীনস্থ সংস্থা হিডক�ো-কে। 
হিটক�োর পক্ষ থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর 
হাত ধরে এই মন্দিরের পরিচালন 
ভার তুলে  দেওয়া হবে ইসকনের 
হাতে।

মঙ্গলবার থেকেই দিঘায় প্রচুর 
মানুষের ঢল নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী 
আগেই  জানিয়েছিলেন যে মহা 
কুম্ ভের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দীঘায় 
যাতে না হয় সেদিকে কড়া এবং 
সতর্ক তামূলক ব্যবস্থা নেবে 
প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী ঘ�োষণা অনুযায়ী 
করা নিরাপত্তার মুড়ে ফেলা হয়েছে 
দীঘা সৈকত শহরকে। সরকারি 
হিসাব অনুযায়ী যত মানুষের 
সমাগমের আশা করা হয়েছিল 
বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি 
এই মন্দিরের উদ্বোধনী পর্বে ভক্ত 
সমাগম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। 

সে কারণেই দীঘা সমুদ্র সৈকত সহ 
গ�োটা শহর জুড়ে নিরাপত্তারক্ষীর 
সংখ্যা যেমন বাড়ান�ো হয়েছে তেমনি 
বেড়েছে সিসি ক্যামেরার সংখ্যাও। 
মূল অনুষ্ঠান স্থলে যাতে অতিরিক্ত 
মানুষের ভিড় না হয় সে কারণে 
রাজ্যের ব্লকে ব্লকে জায়ান্ট স্ক্রিনে 
এই উদ্বোধনী পর্ব সরাসরি দেখান�োর 
ব্যবস্থা করেছে রাজ্য প্রশাসন। দিঘা 
শহর জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে জায়ান্ট 
স্ক্রিন বসান�ো হয়েছে। ইতিমধ্যেই 
দীঘায় ঢ�োকার বিভিন্ন রাস্তায় যার 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন 
প্রায় দু কিল�োমিটার এলাকায় 
সাধারণ যানবাহন ধ�োকা বের�োন�োই 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। 
জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে  
ধর্মীয়  সংস্কৃতি  চর্চা  কেন্দ্রের সূচনা 
করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই 
রাজ্যের প্রদেশের বিভিন্ন গুণীজনেরা 
দীঘায় উপস্থিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই 
দিঘার জগন্নাথ মন্দির অঙ্গনে 
চলেছে মহাযজ্ঞ। ১০০ কুইন্টাল 
আমকাঠ  ও বেলকাঠ  এবং দুই 
কুইন্টাল ঘি দিয়ে করা হয়েছে যজ্ঞের 
আয়োজন। মহাযজ্ঞ ও পুজ�োর 
আয়োজনের তদারকি করেন পুরীর 
জগন্নাথধামের সেবাইত  রাজেশ 
দয়িতাপতি। আর সমস্ত রীতি 
ও আচার-আচরণ পরিচালনায়  
রয়েছেন ইস্কনের রাধারমণ দাস। 
এই দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে সকাল 
থেকে জগন্নাথ মন্দিরের যাবতীয় 
ব্যবস্থাপনার তদারকি করেন স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীঘায় যখন 
জগন্নাথ মন্দিরের কাউন্টডাউন শুরু 
ঠিক তখনই কা ঁথিতে সনাতনী ধর্ম 
সম্মেলনের আয়োজন করল সনাতনী 
সংস্কার অনুশীলন সেবা  ট্রাস্ট।

কা ঁথির একটি বেসরকারি 
জায়গায় এই ধর্ম সম্মেলন এর 
আয়োজন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে 
পুলিশি অনুমতি না মিললে জল গড়ায় 
হাইক�োর্টে । দুপক্ষের সওয়াল জবাব 
শেষে ধন্য সম্মেলন করার শর্তা ধীন 
অনুমতি দিল কলকাতা হাইক�োর্ট । 
একসঙ্গে ৩০০০ ভক্ত ঢুকতে পারবে, 
ভাল�োবাসা পর্যাপ্ত পানীয় জল, বায়�ো 
টয়লেট সহ পর্যাপ্ত পরিকাঠাম�ো ব্যবস্থা 
রাখতে হবে আয়োজকদের। সমস্ত 
স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা সহ নিলেন 
পক্ষে কুড়ি  জন স্বেচ্ছাসেবকের 
টেলিফ�োন নাম্বার কা ঁথি থানায় জমা 
রাখতে হবে যাতে ক�োন সমস্যা হলে 
দ্রুত পুলিশ য�োগায�োগ করতে পারে। 
নির্দেশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘ�োষের। 
রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতে 
জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী কর্মসূচির 
দিনে এই ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে 
পুলিশি নিরাপত্তায় খামতির কথা 
বলা হলেও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘ�োষ 
জানান আইন-শঙৃ্খলার অবনতি হলে 
দায়িত্ব নিতে হবে পুলিশকেই।

একদিকে যখন আগামীকাল 
দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন 
উপলক্ষে রাজকীয় আয়োজন ঠিক 
একই দিনে কা ঁথির একটি বেসরকারি 
জায়গায় বিরাট ধর্ম সম্মেলন এর 
আয়োজন করতে চায় সনাতনী 
সংস্কার অনুশীলন সেবা  ট্রাস্ট।

যেহেতু দিঘার কাছেই অবস্থিত 
কাথিতে এত বড় সম্মেলন হলে 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সাধারণ 
মানুষের পরিষেবা দেওয়া এবং 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষা মশুকিল হবে 
সেই কারণ দেখে এই ধর্ম সম্মেলন 
করার অনুমতি দেয়নি কা ঁথি থানার 
পুলিশ। বির�োধী দলনেতা শুভেন্দু 
অধিকারীর এলাকা কা ঁথিতে এই 
ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি না মেলায় 
একদিকে যেমন রাজনৈতিক বিতর্ক  
দানা বেড়েছে অন্যদিকে তার জল 
গড়ায় হাইক�োর্টে ও। প্রাথমিকভাবে 
প্রায় ৫০ হাজার মানুষের এই 
সম্মেলন হলে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা 
পানীয় জল সরবরাহ থেকে শুরু 
করে আইন শঙৃ্খলা রক্ষা অথবা 
দুর্ঘটনার ম�োকাবিলা করার ক্ষেত্রে 
পুলিশি ব্যবস্থা শান্তির কথা আদালতে 
জানান রাজ্যের আইনজীবী। একই 
জেলার মধ্যে দীঘায় আন্তর্জাতি ক 
মানের একটি রাজ্য সরকারি অনুষ্ঠান 
থাকায় গ�োটা পূর্ব মেদনীপুর জেলা 
পুলিশ সেখানে ব্যস্ত রয়েছেন। 
আর থ্িক ওই দিনেই দিঘার কাছেই 
কা ঁথিতে এই ধরনের সম্মেলন। 
আয়োজনের য�ৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন 
ত�োলা হয় রাজ্যের পক্ষ থেকে। যদিও 
আয়োজকদের আইনজীবী বিল্বদল 
ভট্টাচার্য জানান যেহেতু বেশিরভাগ 
মানুষই স্থানীয় বাসিন্দা তাই 
অনষু্ঠানস্থলে গাড়ি রাখার প্রয়োজন 
হবে না। কা ঁথির নাম শুনেই যখন 
রাজনৈতিক সংস্রবের প্রশ্ন ওঠে তখন 
আয়োজকদের আইনজীবী জানান 
এই সম্মেলন বা আয়োজকদের সঙ্গে 

শুভেন্দু অধিকারীর ক�োন য�োগ নেই। 
তবে কা ঁথির বাসিন্দা হিসেবে তিনি 
যদি এই সনাতনীদের সভায় আসতে 
চান তাহলে আসতেই পারেন। 
দিনভর প্রায় ৫০ হাজার সনাতনীদের 
সমাগম হলেও একসঙ্গে সেখানে 
পাঁ চ হাজার মানুষের উপস্থিতি 
থাকবে বলেও জানান আয়োজকদের 
আইনজীবী। যদিও বেশ কিছু  শর্ত  
আর�োপ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর 
ঘ�োষ একসঙ্গে তিন হাজার মানুষকে 
নিয়ে সকাল ৭ টা  থেকে সন্ধ্যা ৬ 
টা পর্যন্ত এই সনাতনী সম্মেলনের 
আয়োজনের অনমুতি দেন।

এদিকে কা ঁথিতে সনাতনী 
ধর্ম সম্মেলন নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের 
নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন 
বেঞ্চে যাওয়ার তৎপরতা রাজ্যের। 
প্রধান বিচারপতির সচিবালয় রাত 
আটটা পর্যন্ত তদ্বির করেও ক�োন 
ডিভিশন বেঞ্চে আপিল জমা করতে 
পারল না রাজ্যের আইনজীবীরা। 
প্রাথমিকভাবে বিচারপতি স�ৌমেন 
সেনের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করার 
সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও বিচারপতি সেন 
এই আপিল গ্রহণে রাজি হননি। শেষ 
পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির সচিবালয় 
থেকে জানান�ো হয়, কাল সকালে 
আদালত খুললেই প্রধান বিচারপতির 
ডিভিশন বেঞ্চে পুনর্বিবেচনার জন্য 
আবেদন জানাতে হবে। যদিও সকাল 
সাতটা থেকে এই সম্মেলন শুরু 
হওয়ার কথা কা ঁথিতে। ইতিমধ্যেই 
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘ�োষের সিঙ্গল 
বেঞ্চ এই ধর্ম সম্মেলন করার অনমুতি 
দিয়েছেন।

অভিজিৎ বসু 
চারিদিকে শুধু দীঘা মন্দিরের ছবি আর 
ছবি। চারিদিক জুড়েই জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে 
মুখরিত আকাশ বাতাস। গ�োধূলি বেলায় 
জগন্নাথ মন্দিরকে সাক্ষী রেখে সূর্যের 
অস্তাচলে চলে যাওয়া। সমুদ্রের ন�োনা জলে 
তখন মিঠে র�োদের ছায়া মাখা গ�োধূলি 
গড়াগড়ি খাচ্ছে। দুরে মন্দিরের ভিতর 
অপেক্ষার প্রহর গুনছেন প্রভু জগন্নাথ 
চুপটি করে মিটমিট করে মুচকি হাসছেন 
তিনি, এই সব কিছু র আয়োজন দেখে। রাত 
প�োহালেই যে আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। 

বুধবার দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের 
উদ্বোধনের আগে মঙ্গলবার মন্দিরের 
শীর্ষচুড়োতে  উড়ল ধ্বজা। মুখ্যমন্ত্রীর হাত 
থেকে ধ্বজা নিয়ে চুড়োয়  উঠে ধ্বজাস্থাপন 
হল। করজ�োড়ে দা ঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকলেন তিনি ঊর্ধ্বে তা ঁর দৃষ্টি 
নিবদ্ধ। ঠিক সেই হীরক রাজার দেশে 
সিনেমার দৃশ্যে সেই রাজার মূর্তিস্থাপন 
এর মতই যেন�ো বিষয়। সেই আমলে শুরু 
হয়েছিল হীরকাব্দ। জানি না এই মা মাটি 
মানুষের আমলে ক�োন অব্দের আবার সূচনা 
হবে। সেই নতুন অব্দে আর কী কী ঘটনা 
ঘটবে।

তবে এটা ত�ো ঠিক যেন�ো এক নতুন 
ইতিহাসের সূচনা করা। যে ইতিহাস স্থাপন 
করা হবে আর এক রাতের পরেই। যে 
ইতিহাস তৈরীর কারিগর হলেন মূখ্যমন্ত্রী 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরী ধামে গিয়ে 
আর জয় জগন্নাথ বলে মাথা ঠুকতে হবে 
না আমাদের। দীঘার সমুদ্রের ঢেউ সামলে 
নিয়ে স্নান সেরে জগন্নাথ মন্দিরে পূজ�ো 
দিয়ে দর্শন করে পুণ্য অর্জনে র প্রশস্ত রাস্তা। 
যে রাস্তা তৈরির কারিগর হলেন মমতা 

বন্দ্যোপাধ্যায়।
কিছু  দিন আগেই যেমন সারা দেশ 

জুড়ে হৈ চৈ হুল্লোড় করে রামের মূর্তি 
স্থাপন করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
দাম�োদর দাস ম�োদী। জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে 
আকাশ বাতাস মুখরিত হল�ো। একভাবেই 
নানা আয়োজন করে সেই ত্রেতা যুগের 
রামকে স্মরণ করে তা ঁর প্রতিষ্ঠা হল�ো। 
দেশের প্রধানমন্ত্রী রামকে স্মরণ করেই 
দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তা ঁর স্বপ্নকে 
সার্থক করে দেবার চেষ্টা করলেন। দেশ 
জুড়ে রামমন্দির দর্শনের হিড়িক পড়ে 
গেল�ো।

ঠিক তেমনি করেই সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মানুষ এর মন জয়ের পর 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন প্রজেক্ট। 
হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলা। যে 

হিন্দুত্ব আর এস এস এর পেটেন্ট বলেই 
অভিহিত হয় সারা দেশ জুড়ে। যে হিন্দুত্ব 
বিজেপির একমাত্র ভরসা। যে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব 
স্লোগান দিয়ে দিন কাটে তৃণমূল কংগ্রেস 
ছেড়ে পদ্মফুলে  য�োগ দেওয়া শুভেন্দু 
অধিকারীর। যিনি মনে করেন হিন্দুত্বকে 
আঁকড়ে ধরে একমাত্র রাজ্যে পরিবর্ত ন 
সম্ভব। 

আর সেটা বুঝতে পেরেই মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমুদ্রের তীরে গড়ে 
ফেললেন জগন্নাথ দেবের মন্দির ক�োটি 
ক�োটি টাকা ব্যয়ে। যে জগন্নাথ, বলরাম 
আর সুভদ্রা হিন্দুদের অতি প্রিয় দেবতা। যে 
হিন্দু আর মুসলমান নিয়ে এখনও ভ�োটের 
বাজারে রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় ভাবে 
ঘুরে বেড়ান�ো রাজনীতির ল�োকজন তা ঁদের 
ব্যবহার করেন ভ�োটের সময়। আর তাই 

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
কিছু টা মুসলিম ত�োষণ আর কিছু টা হিন্দু 
সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে হ�োক না জগন্নাথ 
এর মন্দির প্রতিষ্ঠা। হ�োক না হাত হীন প্রভু 
জগন্নাথ এর মাধ্যমে ভ�োটের বৈতরণী পার 
হওয়া। 

ক্ষতি কি তাতে সেই শিক্ষা , সংস্কৃতি  
, কর্মসংস্থান, আর জি কর, অভয়া, য�োগ্য 
আর অয�োগ্যদের চাকরি নিয়ে আন্দোলন, 
রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য কারখানা, এসব না 
হয় লাটে  উঠেছে, এসব নিয়ে ভাবার 
সময় অনেক আছে। এখন শুধুই হিন্দুত্বের 
লড়াই । হিন্দুত্ব কে আঁকড়ে ধরে নিয়ন্ত্রিত 
মিডিয়ায় ফলাও প্রচার করে এগিয়ে চলা। 
সমুদ্রের ন�োনা জলে ভাসতে ভাসতে প্রভু 
জগন্নাথের আশীর্বাদ প্রনামী বাক্সের মত 
ব্যালট  বাক্সও ভরে তুলবে ত�ো !

নিজস্ব প্রতিনিধি— বুধবার 
দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকবেন 
রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি 
দিলীপ ঘ�োষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে দিলীপ 
ঘ�োষ ও তা ঁর স্ত্রী রিঙ্কু  মজুমদারকে 
এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান�ো 
হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। 
শুধু দিলীপ ঘ�োষই নয় দিঘার 
জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
আমন্ত্রিত রাজ্যের বির�োধী দলনেতা 
শুভেন্দু অধিকারি দাহ রাজ্যের সমস্ত 
স্বীকৃত দলের পদাধিকারীরা বলে 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানান�ো 
হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন 
রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার 
প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য এই 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে 
পারেন বলেও জানা গেছে। তবে 
নববিবাহিত ঘ�োষ দম্পতিকে 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান�ো 
নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে 
নতুন করে চর্চা  শুরু হয়েছে। জানা 

গেছে দিলীপ ঘ�োষকে এই উদ্বোধনী 
পর্বে উপস্থিত থাকতে বিশেষ 
অনুর�োধ করা হয়েছে। তবে দীঘার 
জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের এই 
সরকারি অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার, 
শুভেন্দু অধিকারী, মহাম্মদ সেলিম, 
শুভঙ্কর সরকাররা উপস্থিত 
থাকবেন কি না তা নিয়ে নিশ্চয়তা 
না মিললেও নববিবাহিত ঘ�োষ 
দম্পতি উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা 
প্রবল বলে সরকারি সূত্রে জানান�ো 
হয়েছে। যেহেতু এটি একটি সরকারি 
অনুষ্ঠান তাই সরকারি প্রট�োকল 
মেনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের 
অধাধিকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে 
রাজ্য সরকার বলে খবর। যদিও 
দুদিন আগেই  শুভেন্দু অধিকারী 
অভিয�োগ জানিয়েছিলেন বির�োধী 
দলনেতা হওয়া সত্বেও এই সরকারি 
অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানান�ো 
হয়নি। অবশ্য আগামীকাল কা ঁথিতে 
যে সনাতনী ধর্ম সম্মেলন আয়োজিত 
হতে চলেছে সেখানে শুভেন্দু 
অধিকারী হাজির থাকতে পারেন 
বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি—মধ্য কলকাতার 
মেছুয়ার ফলপট্টির একটি বহুতলে 
মঙ্গলবার আগুন লাগে। শেষ 
পাওয়া খবর পর্যন্ত  দমকলের 
১০টি ইঞ্জিন গিয়েছে ঘটনাস্থলে। 
এক জনের মৃত্যু  হয়েছে বলে জানা 
গিয়েছে। মেছুয়া এমনিতেই ঘিঞ্জি 
এলাকা। এই সব এলাকায় একবার 
আগুন লাগলে, তা মারাত্মক আকার 
নেওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। 
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এমনই হয়েছে 
বলে শ�োনা গিয়েছে। মদন ম�োহন 
বর্মন স্ট্রিটের একটি হ�োটেলে 
এই আগুন লেগেছে বলে শ�োনা 
গিয়েছে। বহুতল এই বাড়িটির বহু 
ঘরেই অনেক আবাসিক রয়েছেন। 
তা ঁদেরই একজন মারা গিয়েছেন 
বলে শ�োনা গিয়েছে।

ঘটনাস্থলে প�ৌঁ ছ�োন�োর পরে 
দমকল কর্মী  এবং পুলিশের তরফে 
বার বার অনুর�োধ করা হয়, কেউ 
যেন আতঙ্কিক হয়ে না পড়েন। 
তার পরেও একজন ভয় পেয়ে 
উপর থেকে ঝা ঁপ মারেন। তা ঁকে 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তা ঁকে মৃত 

বলে ঘ�োষণা করা হয়।
দমকল কর্মীদে র তরফে কয়েক 

জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেও 
শ�োনা গিয়েছে। তবে আশঙ্কা করা 
হচ্ছে, বাড়িতে এখনও অনেকে 
আটকে রয়েছেন। এর পাশাপাশি 
আরও একটি ভয় রয়েছে। ওই 

এলাকাটি ঘিঞ্জি বলে আগুন 
আশপাশের বাড়ি এবং দ�োকানে 
ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। 
সেটা আটকান�োর চেষ্টা করছেন 
দমকল কর্মী রা। মেয়র ফিরহাদ 
হাকিম ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন বলে জানা 
গিয়েছে।

'জয় জগন্নাথ'

মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ, মন্দির 
উদ্বোধনে  থাকবেন সস্ত্রীক 
দিলীপ, আমন্ত্রিত শুভেন্দুও

প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে 
হাইপ্রোফাইল বৈঠক

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আলাদা বৈঠক শাহের 

এসে গেল মাহেন্দ্রক্ষণ, রাজ্য জুড়ে শুধুই জয় জগন্নাথ

মেছুয়ার বহুতলে আগুন, মৃত এক, 
অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা! 

মন্দির উদ্বোধনের দিনেই কা ঁথিতে 
সনাতনীদের ধর্ম সম্মেলনে অনুমতি

দিল্লি, ২৯ এপ্রিল— সূত্র অনযুায়ী, 
পাহেলগাও সন্ত্রাসী হামলার জবাবে 
সামরিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভারতের 
সশস্ত্র বাহিনী কীভাবে, ক�োথায় এবং 
কখন আঘাত হানবে, সে বিষয়ে 
‘সম্পূর্ণ স্বাধীনতা’ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদী। মঙ্গলবার  প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা অজিত ড�োভাল ও চিফ 
অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল 
চ�ৌহানের সঙ্গে বৈঠকের সময় এই 
বার্তা  দেন প্রধানমন্ত্রী।এই তথ্য দিয়েছে 
এনডিটিভি।    

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী পুনরায় 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, "সন্ত্রাসবাদের 
বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া 
আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার" এবং এই 
লড়াইয়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
ওপর "সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" রাখেন। 
বৈঠকের কিছুক্ষণ পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
অমিত শাহ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সঙ্ঘ  প্রধান ম�োহন ভাগবত প্রধানমন্ত্রীর 
বাসভবনে প�ৌঁছ ান। সূত্রের ব্যাখ্যা 
অনযুায়ী,  ভারতীয় সেনাবাহিনীকে 
পাহেলগাম হামলার দায়ীদের বিরুদ্ধে 
সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবুজ 
সঙ্কেত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। 

মঙ্গলবার দফায় দফায়  বৈঠক 
চলে রাজধানীতে। মঙ্গলবার 
পহেলগাঁ ও নিয়ে জ�োড়া বৈঠক 
করছেন ম�োদী এবং শাহ।প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র ম�োদির বাড়িতে বসল হাই 
প্রোফাইল নিরাপত্তা বৈঠক। ৭ নম্বর 
ল�োককল্যাণ মার্গের জরুরি বৈঠকে 
উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, 
জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত 
ড�োভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ 
অনিল চ�ৌহান এবং তিন বাহিনীর 
প্রধান।সূত্রের খবর, পহেলগাঁ ও হামলা 
এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা 
পরিস্থিতি পর্যাল�োচনা করতেই বৈঠক 
ডেকেছেন ম�োদী। অন্য দিকে, অমিত 
শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় 
কর্তাদে র সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক 
করছেন। 

মঙ্গলবারই পহেলগাঁ ও হামলার 
এক সপ্তাহ পূরণ হয়েছে। এই হামলার 
প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া 
পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। 
এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের জরুরি 
বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স�োমবারও 
এই একই ধরনের বৈঠক হয়েছে 
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। স�োমবারই 
জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে 

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিলেন ম�োদী। 
পহেলগাঁ ও জঙ্গি হামলার পরে কী 
জবাব দেবে ভারত? এই প্রশ্ন নিয়েই 
চর্চা  চলছে গ�োটা দেশে?  আগামী 
দিনের রণক�ৌশল স্থির করতে 
বুধবারও হাই প্রোফাইল বৈঠক 
ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী।  জানা যাচ্ছে 
এই বৈঠকেও থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী 
রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা অজিত ড�োভাল, সেনা 
সর্বাধিনায়ক অনিল চ�ৌহান প্রমখু। 

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের 
পহেলগাঁ ওয়ের বৈসরনে জঙ্গি 
হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মতৃ্যু  হয়। 
সেই ঘটনার পর থেকেই ভারত 
এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক  তলানিতে 
ঠেকেছে। প্রথমে এই ঘটনার দায় 
জঙ্গিগ�োষ্ঠী ‘ লস্কর-ই- ত�োইবার’র 
‘ছায়া সংগঠন’ টিআরএফ স্বীকার 
করলেও পরে দায় অস্বীকারও করে 
তারা। তবে ভারত পহেলগাঁ ও হামলার 
জন্য পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে  
একাধিক পদক্ষেপও করেছে নয়াদিল্লি। 
সিন্ধু  জলবণ্টন চুক্ তি স্থগিত করে 
দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে চলে 
যেতে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। 

কাশ্মীর হামলার জবাব, সেনাবাহিনীকে 
‘সম প্ূর্ণ স্বাধীনতা’: প্রধানমন্ত্রী
















